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৬৬ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণে আজ আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। কিছুক্ষণ আগে সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে শত্রু অবস্থানের উপর আক্রমণের প্রদর্শিত অনুশীলনটি দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আজকের এই অনুশীলন ৬৬ পদাতিক ডিভিশন তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। 

আমি নিশ্চিত যে, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় যে কোন অশুভ শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রস্ত্তত। আপনাদের প্রশিক্ষণের দক্ষতায় বলতে পারি আপনারা সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে ওঠা বাহিনী। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্যগণ এবং আপামর জনসাধারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারই সাক্ষ্য বহনকারী রংপুর সেনানিবাসে ‘রক্তগৌরব’ স্মৃতিসৌধটি দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও অম্লান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকল শহীদের আত্মত্যাগ আপনাদেরকে দেশ রক্ষার মহান দায়িতব পালনে আরও উজ্জ্বীবিত করবে।

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে হাজারও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর সেনানিবাসে ৬৬ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরীর জন্য জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫ 'রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে' তিনি সালাম গ্রহণ করেন। 

সামরিক শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আধুনিক সরঞ্জামাদি ও উন্নত প্রশিক্ষণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি সেনাসদস্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একুশ বছর পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই সামরিক বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রকম উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐ সময়ে সেনাবাহিনীতে একটি কম্পোজিট ব্রিগেড, একটি পদাতিক ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনসহ একাধিক আর্টিলারি রেজিমেন্ট, রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, পদাতিক সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও ডিভ অর্ডন্যান্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

সেনাবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তখন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (BIPSOT), বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট (BIR), আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ (AFMC) এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এসব প্রতিষ্ঠানে সেনাসদস্যদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের জন্যও উন্নত শিক্ষার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কল্যাণ তহবিলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্র্যাস্ট ব্যাংক ও হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
সুধিমন্ডলী,

বিগত সাত বছরে আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই আমরা সেনাসদস্যদের রসদ বৃদ্ধি করেছি। নূতন পে কমিশন গঠন করে ইতোমধ্যেই অন্যান্য সরকারি চাকুরীজীবীদের সাথে সেনাসদস্যদেরও বেতন ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময়সীমাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

জেসিও'দেরকে প্রথম শ্রেণী এবং সার্জেন্টদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা সামরিক বাহিনীর প্রতিটি স্তরের সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগও গ্রহণ করেছি। আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, আর্মি নার্সিং কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি ও অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। 

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামরিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ লক্ষ্যে পেশাগত মানের উৎকর্ষতা সাধন এবং সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি প্রণীত 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' এর মাধ্যমে আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমাদের সরকার বদ্ধ পরিকর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান উন্নত ও পেশাদার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালেই প্রতিরক্ষা নীতিতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী সমগ্র দেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে, সেনাবাহিনীকেও সেই মোতাবেক সক্ষমতার দিক থেকে স্বতন্ত্র ও প্রশাসনিকভাবে সামর্থ্যবান তিনটি কমান্ডে নিয়োজিত হতে হবে’’।


এই নির্দেশনার আলোকেই প্রবর্তিত ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন এবং রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাজবাড়ীতে এবং বরিশাল-পটুয়াখালীর লেবুখালীতে সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিও সংযোজন করা হয়েছে।
সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ আর ক্ষুধা দারিদ্র্য-পীড়িত নয়। এখন দারিদ্র্যের হার ৪০ থেকে কমিয়ে ২২ দশমিক ৪ শতাংশে নিয়ে এসেছি। কমেছে মানুষের আয়-বৈষম্য। মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে ৫শ’ ৪৩ ডলার থেকে এখন ১৩শ’ ১৪ ডলারে পৌঁছেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ২ ভাগ। আমাদের রিজার্ভ বেড়েছে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে। পাল্টে গেছে মানুষের জীবন-মান। গড় আয়ু বেড়ে ৭০ বছর ৭ মাসে পৌঁছেছে।  
বছরের শুরুতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠ্য বই দেওয়া হচ্ছে। এবছর পহেলা জানুয়ারি মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে।
আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখীসেতু নির্মাণসহ যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জঙ্গী দমন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করেছে।

বাংলাদেশ হবে সারা বিশ্বের উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। যেমনটা হয়েছিল এমডিজি অর্জনে। এসডিজি অর্জনেও আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সদস্যদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালে আর্মি ইনফরমেশন টেকনোলজি সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (AITSO) প্রতিষ্ঠাসহ আধুনিক যোগাযোগ সামগ্রী যুক্ত হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেনাসদর থেকে সরাসরি ব্যাটালিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে।
সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাগত কর্মকা- ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রতিটি প্রয়োজনে সর্বদা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। 

যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সেনাবাহিনী সর্বদা দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরম মমতায়। উত্তরাঞ্চলের ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমেও আপনাদের ডিভিশন একটি মহান দায়িতব পালন করছে বলে আমি মনে করি। 

জনগণই দেশের শক্তি, আপনারা এ জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাদের আস্থা অর্জন ও বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আপনারা শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার, নানাবিধ চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছেন জেনে আমি খুশী হয়েছি। আশা করি আপনারা ভবিষ্যতে এরূপ মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা ও আস্থা অর্জনে অব্যাহতভাবে সক্ষম হবেন। 

ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত এবং বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। 

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, পূর্বের ন্যায় এবারের প্রশিক্ষণেও বিজিবি, আনসার এবং বিএনসিসি ক্যাডেটদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আধাসামরিক বাহিনী ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাতৃভূমি রক্ষার এ কৌশল আমাদের সেনাবাহিনীর রণকৌশলে এক ভিন্ন ও প্রশংসনীয় মাত্রা যুক্ত করেছে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে, ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং কে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সাথে তার অধীনস্থ সকল সদস্যকে, বিশেষ করে যারা আজকের মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকেই সৎ ও ন্যায়ের পথে চলার তৌফিক দান করুন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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